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সমেয়র পিরপ্েরক্িষেত বাংলােদেশর অর্থনীিতর কাঠােমাগত অেনক পিরবর্তন হেয়েছ। অতীেত
পিরসংখ্যান ও জাতীয় আেয়র েউসর িভত্িতেত বাংলােদশেক বলা হেতা কৃিষিনর্ভর রাষ্ট্র। এখন আর
তা বলা যাচ্েছ না। এখন আমােদর িশল্প খাত কৃিষর েচেয় অেনক এিগেয়। যিদও িজিডিপেত েসবা
খােতর অবদান এখন সর্বািধক। আমােদর অর্থনীিতেত কৃিষিভত্িতক খাদ্যশস্েযর ভূিমকা আেগর
েচেয় অেনক কেম েগেছ। েমাট িজিডিপেত এর িহস্যা ১০ শতাংশ বা তারও কম। শস্য খােতর িহস্যা
কমেলও সামগ্িরক কৃিষর মধ্েয অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য খােতর প্রবৃদ্িধ ও িহস্যা বাড়েছ। এর
মধ্েয আেছ েপালট্ির (হাঁস/মুরিগ), মাছ ও মাংস। শাকসবিজ ও ফলমূল চােষর প্রবৃদ্িধ ও পিরমাণ
বাড়েছ দ্রুত।

কৃিষর বর্তমান অবস্থানগত পিরবর্তন সমেয়র সঙ্েগ সঙ্েগ হেয়েছ এবং এেত দুশ্িচন্তার কারণ
েনই। িবশ্েবর িবিভন্ন েদেশর উন্নয়েনর িবিভন্ন পর্যায় পর্যােলাচনা করেল িবষয়িট আেরা
স্পষ্ট হেয় উঠেব। যুক্তরাষ্ট্ের ১৮ শতাব্দীেত ৯৫-৯৮ শতাংশ েলাক কৃিষর ওপর িনর্ভরশীল
িছল। বর্তমান িচত্র িঠক তার উল্েটা। ৯৮ শতাংশ েলাক শহর বা উপশহের বসবাস করেছ এবং ২ শতাংশ
পিরবার কৃিষকােজ িনেয়ািজত এবং তারাই ১০০ শতাংশ নাগিরেকর খাদ্যশস্য পুেরাপুিরভােব
িমিটেয় িবপুল পিরমাণ খাদ্যপণ্য রফতািন করেছ। বাংলােদেশ যিদও কৃিষর ওপর িনর্ভরশীলতা
কমেছ, তবু ৬০-৬৫ শতাংশ পিরবার এখেনা গ্রােম বসবাস কের এবং এ িবপুল জনেগাষ্ঠীর আয় ও তােদর
আর্িথক গিতশীলতা আমােদর সবসময় নজরদািরেত রাখেত হেব।

বাংলােদেশর ক্েষত্ের একিট িবষয় লক্ষ করা যাচ্েছ, যা ভােলা লক্ষণ নয় বেল এরই মধ্েয
প্রতীয়মান। গ্রামীণ অর্থনীিতেত চািহদাগত দুর্বলতা বা মন্দা েদখা িদচ্েছ।
পিরসংখ্যানিভত্িতক তথ্য-উপাত্ত এবং গণমাধ্যেম প্রকািশত প্রিতেবদন েতমনই ইঙ্িগত েদয়।
যিদও এর জন্য মাঠপর্যােয়র িবস্তািরত গেবষণা প্রেয়াজন। তেব িবিভন্ন প্রেয়াজেন গ্রােম
যাতায়াত করার পিরপ্েরক্িষেত এবং িবিভন্ন শ্েরণী-েগাষ্ঠীর সঙ্েগ মতিবিনমেয়র মাধ্যেম
িবষয়িট আমারও নজের এেসেছ। গ্রােমর চািহদা মন্দার মূল কারণ দুিট। এক. উৎপাদক শ্েরণী
কৃিষপণ্েযর েযৗক্িতক দাম পাচ্েছ না। ধােনর মূল্য বর্তমােন উৎপাদন খরেচর েচেয় কম।
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েমৗসুেমর প্রথম িদেক শাকসবিজর দাম ভােলা েপেলও পরবর্তীেত এেকবােরই কেম যায়। ১ টাকা েকিজ
দেরও িশম িবক্িরর খবর পত্িরকায় এেসেছ। বাঁধাকিপ ও মুলা গরু িদেয় খাওয়ােনা হচ্েছ দাম না
পাওয়ার কারেণ। এেত কৃষেকর আেয়র উৎস ক্ষিতগ্রস্ত হচ্েছ। িবষয়িট আমরা যথাযথভােব শনাক্ত
এবং সমাধান করেত ব্যর্থ হেল গ্রামীণ অর্থনীিত চাঙ্গা করেত পারব না। দুই. গ্রামীণ
অর্থনীিতর আেরকিট আেয়র উৎস হেলা েরিমট্যান্স। েসখােনও দুর্বলতা েদখা িদচ্েছ সম্প্রিত।
গত জুলাই েথেক নেভম্বর পর্যন্ত ১ শতাংশ ঋণাত্মক িছল েরিমট্যান্সপ্রবােহর প্রবৃদ্িধ।
েরিমট্যান্েসর একিট বড় অংশ সরাসির গ্রামীণ অর্থনীিতেত যুক্ত হেয় গ্রােমর প্রবৃদ্িধেক
ত্বরান্িবত করেছ। অদক্ষ শ্রিমকরা মূলত যাচ্েছ িবেদেশ। আমােদর প্রবাসী শ্রমজীবীেদর
অিধকাংশ অদক্ষ এবং এেদর প্রায় সবাই আসেছ গ্রামীণ অঞ্চল েথেক। তােদর পিরবার-পিরজন গ্রােম
বসবাস কের। ফেল েয েরিমট্যান্স েদেশ আেস, তার একিট বড় অংশ গ্রােম চেল যায়। এ অর্থ গ্রামীণ
অর্থনীিতেত চািহদা সৃষ্িট কের। প্রধানত এিট েভাক্তা চািহদা ৈতির করেছ। তারা ইেলকট্রিনক
পণ্য, েমাটরসাইেকল িকনেছ, পাকা বািড় ৈতির করেছ। এভােব গ্রােম ৈতির পণ্েযর চািহদা সৃষ্িট
হচ্েছ। স্বাস্থ্য, িশক্ষা খােত এ অর্থ ব্যয় হচ্েছ। এ প্রবাহ ধের রাখেত না পারেল আমােদর
গ্রামীণ অর্থনীিত েয হুমিকর মুেখ পড়েব, তা আর বলার অেপক্ষা রােখ না।

েদেশ ৬০ শতাংশ েলােকর আেয়র সমস্যা েদখা িদেল ৈবষম্য বাড়েব ৈবিক। সম্পেদর বণ্টনও
বাধাগ্রস্ত হেব। আমােদর জাতীয় অর্থনীিতর গিতশীলতা রক্ষার দুিট িদক রেয়েছ। একিট হেলা
িবিনেয়ােগর গিত বৃদ্িধ এবং অন্যিট েভাক্তার চািহদা বৃদ্িধ। েভাক্তা চািহদায় দুর্বলতার
অন্যতম কারণ কৃিষপণ্েযর মূল্য না পাওয়া, উৎপাদন খরচ েবেড় যাওয়া এবং েরিমট্যান্েসর
অপ্রতুলতা। এ অবস্থা েথেক েবর হেয় আসার জন্য িকছু পদক্েষপ েনয়া এখন সমেয়র দািব। সরকার
হয়েতা িকছু ব্যবস্থা িনচ্েছ, তেব তার সুফল এখেনা দৃশ্যমান হচ্েছ না। সরকার চাল আমদািনর
ওপর আমদািন কর বিসেয় কৃষেকর পণ্েযর মূল্য ধের রাখার ব্যবস্থা কেরেছ। যিদও এিট েকােনা
স্থায়ী সমাধান নয়, তেব বর্তমান প্েরক্ষাপেট এ ব্যবস্থার প্রেয়াজন িছল। এভােব পেরাক্ষ
বাধা িদেয় চােলর দাম িবশ্ববাজােরর েচেয় উচ্চমূল্েয েবিশ িদন ধের রাখা েযৗক্িতক হেব না।
িবশ্ববাজােরর সঙ্েগ সামঞ্জস্য েরেখই অভ্যন্তরীণ বাজাের চােলর দাম িনর্ধারণ করেত হেব।
নইেল েচারাচালান হেব, েভাক্তারাও বঞ্িচত হেবন। তাছাড়া কৃিষ খােত আমরা প্রিতেযািগতামূলক
অবস্থােন আিছ। সরকাির তথ্য েমাতােবক বাংলােদেশর চােলর উৎপাদন প্রিত েহক্টের দক্িষণ
এিশয়ার মধ্েয সবেচেয় েবিশ। তাহেল আমােদর েকন সুরক্ষা িদেত হেব? আগামীেত আমরা যিদ চাল
রফতািনর কথা ভািব, তাহেল আমদািনর ওপর কর ধার্য করা েযৗক্িতক হেব না। মূল কাজিট এমনভােব
হেত হেব, যােত েদেশর কৃষকরা আন্তর্জািতক প্রিতেযািগতায় িটেক থাকার মেতা সক্ষমতা অর্জন
করেত পােরন। এক্েষত্ের যথাযথ প্রিশক্ষণ এবং উন্নত প্রযুক্িতর ব্যবহার বৃদ্িধর মাধ্যেম
উৎপাদনশীলতা আেরা বাড়ােত হেব, উৎপাদন ব্যয় আন্তর্জািতক পর্যােয় নািমেয় আনেত হেব। এেত
েভাক্তা ও কৃষক উভয়ই লাভবান হেবন।
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েরিমট্যান্েসর ব্যবহার িনেয় অেনেক িচন্িতত হেলও আিম নই। েকননা যারা এ অর্থ হােত পান,
তারা জােনন েকাথায় তা খরচ করেত হেব। অেনেকই েরিমট্যান্েসর অর্থ িদেয় পাকা বািড় িনর্মাণ
করেছন। বািড় সামািজক ও অর্থৈনিতক মানদণ্ড বাড়ায়। পাকা পায়খানা ৈতির করেছন অেনেক। তারা
তােদর েছেলেমেয়েদর স্কুেল পাঠাচ্েছন। িচিকৎসা খরচ েমটাচ্েছন। এগুেলা তারা করেবন।
েকােনািটই অপ্রেয়াজনীয় নয়। তারা অর্থনীিতেত চািহদা সৃষ্িট করেছন। িবেনাদেনর চািহদাও
েমটাচ্েছন। িটিভ িকনেছন, পার্েক েবড়ােত যাচ্েছন। এগুেলা তারা করেতই পােরন। পণ্য ও েসবা
উৎপাদন করা হয় েভােগর জন্যই। এেত অর্থনীিতই গিতশীল হয়। এক্েষত্ের সরকাির প্রেচষ্টা
হেব— কীভােব িবেদেশ আেরা কর্মসংস্থােনর সুেযাগ সৃষ্িট করা যায় এবং অদক্ষ শ্রিমকেদর
দক্ষ িহেসেব গেড় েতালা যায়।

আমােদর কৃিষ খােত যান্ত্িরকীকরণ ঘটেছ, তা সত্য। এর দরকার রেয়েছ। উৎপাদন খরচও বাড়েছ।
উৎপাদন খরচ বাড়ার অন্যতম কারণ কৃিষ শ্রিমেকর মজুির বৃদ্িধ। মজুির বৃদ্িধ ভােলা খবর।
কারণ এেত শ্রিমকেদর ন্যায্য মজুির িনশ্িচত হেব এবং দািরদ্র্য কমেব। জীবনযাত্রার মানও
বাড়েব। দৃষ্িট রাখেত হেব েযন উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার মাধ্যেমই মজুির বােড়, তা না হেল এিট
মূল্যস্ফীিত বািড়েয় েদেব এবং কৃিষপণ্েযর সরবরাহেক অিনশ্িচত করেব। েসক্েষত্ের কৃিষ খােত
উৎপাদনশীলতা বাড়ােত প্রযুক্িতর ব্যবহার বাড়ােত হেব, যা আমরা অেনকাংেশ সফলভােব করেতও
েপেরিছ। এখন আমরা জিম চাষ েথেক শুরু কের অন্য অেনক কােজই প্রযুক্িতর ব্যবহার শুরু করেত
েপেরিছ। উৎপাদক শ্েরণী দ্রুততার সঙ্েগ প্রযুক্িত আয়ত্ত ও তা ব্যবহার করেছ। এক্েষত্েরও
িকছু সাবধানতা অবশ্য বজায় রাখা দরকার। কী পিরমাণ কীটনাশক িকংবা সার ব্যবহার এবং কখন করা
হেব, েস সম্পর্েক কৃষকেদর আেরা সেচতন কের তুলেত হেব। ধান কাটা েথেক মাড়াইেয়র কাজ ক্রেমই
যন্ত্রিনর্ভর হেয় যাচ্েছ। সন্েদহ েনই, এেত উৎপাদনশীলতা দ্রুত বাড়েব। আমােদর উৎপাদন খরচও
কমেব। ফেল কৃিষেত উদ্বৃত্ত শ্রিমক ৈতির হেব। তােদর আমরা অকৃিষ কােজ িনেয়ািজত করেত পারব।
এিট আমােদর সার্িবক অর্থনীিতেক আেরা শক্িতশালী করেব। কৃিষেকও লাভজনক করেব।

আেরকিট িদেক আমােদর নজর িদেত হেব, তা হেলা পণ্েযর বহুমুখীকরণ। কৃষকরা এরই মধ্েয পণ্য
উৎপাদেন ৈবিচত্র্য িনেয় এেসেছন। আমােদর েদেশর কৃিষ এখন আর ধানিনর্ভর েনই। এখন আিমেষর
চািহদা বাড়েছ। গরুর দুধ, মাংস, মুরিগর িডেমর চািহদা েবেড়েছ কেয়ক গুণ। কৃষকরা গরু, মুরিগ,
হাঁস পালেন েজার িদচ্েছন। তারাই দুধ, মাছ ও িডেমর চািহদা েমটাচ্েছন। এখন ভুট্টার চািহদাও
েবেড়েছ। আমরা ভুট্টা আমদািন বািড়েয়িছ। এক্েষত্ের এর উৎপাদন বাড়ােনা েযেত পাের। সবিজ ও
ফেলর চািহদা েবেড়েছ। িকন্তু আমােদর সবিজ ও ফেলর েবিশ িভন্নতা েনই এবং গুণগত মানও খুব
ভােলা না। েসক্েষত্ের িবিভন্ন নতুন জাত উদ্ভাবন ও আবােদ নজর িদেত হেব। আমােদর েপয়ারা,
েপঁেপ এবং অন্যান্য ফেলর জাত উন্নত হেয়েছ বেট, িকন্তু এখেনা থাইল্যান্েডর মেতা হয়িন। এ
জায়গাগুেলায় েখয়াল রাখা জরুির হেয় পেড়েছ। প্রেয়াজেন গেবষণায় বরাদ্দ আেরা বাড়ােত হেব।
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আমােদর কৃিষপণ্েযর মান িনেয় িনেজরাই িচন্িতত। আমরা েকিমক্যাল ব্যবহার করিছ ফল টাটকা
রাখেত ও পাকােত। সবিজেতও েকিমক্যােলর ব্যবহার বহুগুণ েবেড়েছ। এিট ধ্বংসাত্মক প্রবণতা।
েদেশর বাইের বাংলােদেশর ফল ও সবিজ সংরক্ষণ করা হয়। েসটা করা হয় েকাল্ডস্েটােরেজর
মাধ্যেম। আমরা শুধু আলুর ক্েষত্েরই তা ব্যবহার করিছ। িকন্তু সবিজ ও ফেলর ক্েষত্ের যথাযথ
সংরক্ষণ ব্যবস্থা গেড় তুলেত হেব। প্রেয়াজেন ফল ও সবিজ প্রক্িরয়াকরণ িশল্প স্থাপেন নজর
িদেত হেব। আমরা দক্িষণ আেমিরকা আর আফ্িরকা েথেক এখন ফল আমদািন কির। েসটা করিছ কীভােব।
েকাল্ডস্েটােরেজর মাধ্যেমই ফল আসেছ সমুদ্রপেথ এক মাস ধের। যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থার
কারেণ েসিট িবনষ্ট হচ্েছ না। আবার আমােদর খাদ্য প্রক্িরয়াকরণ বা ফুড প্রেসিসং িশল্প
এখেনা পুেরাপুির গেড় ওেঠিন। আমরা েপয়ারার েজিল িকংবা কমলার জুেসর সঙ্েগ িমষ্িট কুমড়া ও
িচিন িমিশেয় িদচ্িছ। এ প্রবণতা েথেক ব্যবসায়ীেদর েবিরেয় আসেত হেব এবং সরকারেক গুণগত মান
িনয়ন্ত্রেণ গুরুত্বপূর্ণ ও কেঠার ভূিমকা পালন করেত হেব। এ ধরেনর কােজর মাধ্যেম
ব্যবসায়ীরা েভাক্তােক েদশীয় উৎপাদন েথেক িবমুখ করেছ এবং েভাক্তার চািহদা কিমেয় িদচ্েছ।
অেনেকই েদশী ফল েখেত চান না। তারা ধেরই েনন েদশীয় ফেল ফরমািলন এবং অন্যান্য ক্ষিতকর
রাসায়িনক পদার্থ েমশােনা আেছ। েভাক্তােদর েদশীয় ফেলর প্রিত আকৃষ্ট করেত হেব। এবং তা
আমােদরই করেত হেব এবং বর্তমান বাজার ব্যবস্থােতই েসিট সম্ভব। এিদেক সরকােরর সুদৃষ্িট
েদয়া প্রেয়াজন।

গ্রামীণ অর্থনীিতর আেরকিট িদক হেলা নন-ফার্ম েসক্টর। ফার্ম েসক্টর িনেয় আেগই অেনক কথা
বেলিছ। নন-ফার্ম েসক্টর বলেত েবাঝােত েচেয়িছ, গ্রােম েয েলাকিট িরকশা, ভ্যানগািড়, নিসমন
বা িসএনিজ চালান িকংবা স্থানীয় বাজাের েদাকানদাির কের তােদর জীবনযাত্রা চালাচ্েছন বা আয়
বৃদ্িধ কেরন। রাস্তার পােশ আঙ্গুর, কমলা, ওরালপানীয় িবক্ির হচ্েছ। েকািচং েসন্টার হেয়েছ,
িকন্ডারগার্েটন হেয়েছ। ব্যক্িতখােতর হাসপাতাল ও ক্িলিনক হেয়েছ— এসবই নন-ফার্ম
েসক্টেরর এেককিট উদাহরণ। গ্রামীণ অর্থনীিতেত নন-ফার্ম েসক্টেরর িহস্যা বাড়েছ। এরা
সরাসির কৃিষর সঙ্েগ জিড়ত না হেলও পেরাক্ষভােব জিড়ত। অর্থাৎ ফার্ম েসক্টেরর উত্তেরাত্তর
উন্নয়েনর সঙ্েগ নন-ফার্ম েসক্টেররও উন্নয়ন হয়। উৎপাদনশীলতা বাড়েত থােক। একিট অন্যিটর
সঙ্েগ ওতপ্েরাতভােব জিড়ত। প্রবাসীেদর পাঠােনা আয়ও এ কৃিষ-বিহর্ভূত খােতর প্রবৃদ্িধর
সহায়ক হেব। উভয় খাতেক প্রস্ফুিটত করেত হেব সমানভােব এবং েসজন্য সরকাির ও েবসরকাির খাতেক
একেযােগ কাজ করেত হেব। এসব মধ্যেময়ািদ পদক্েষপ আমােদর গ্রামীণ অর্থনীিতেক চাঙ্গা কের
তুলেত সাহায্য করেব। এেত ৬০ শতাংশ মানুেষর আয় বাড়েব। বাংলােদেশর সামািজক ও অর্থৈনিতক
উন্নয়ন লক্ষ্যও পূরণ করা সম্ভব হেব। দািরদ্র্যও কেম আসেব এবং দািরদ্র্য িবেমাচন েটকসই
হেব। এেত গ্রামিভত্িতক কৃিষ, িশল্প ও েসবা খাত আেরা িবকিশত হেব এবং িজিডিপ প্রবৃদ্িধ
নতুন মাত্রা লাভ করেব।


